
ফাদাক সম্পর্েক “প্রথম খিলফার িবচােরর” মানিবক ও েফক্হী পর্যােলাচনা
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খায়বােরর  পূর্বিদেক  অবস্িথত  একিট  স্থােনর  নাম  ফাদাক।  মদীনা  মুনাওয়ারা  েথেক  প্রায়  ১২০  িকঃিমঃ  দুের  এর
অবস্থান।  উর্বর  ভূিম  ফাদাক  পয়গাম্বার  (সা.)  এর  যুেগ  একিট  উল্েলখেযাগ্য  কৃিষক্েষত্র  িহেসেব  পিরিচত  িছল।

ফাদােকর বুক িচের প্রবাহমান ঝর্ণাধারা এবং সুস্বাদু েখজুর বাগান পিরেবষ্িটত এ অঞ্চেল ইহুদীরা বসবাস করত।
েশের েখাদা মহাবীর হযরত আলী (আ.) এর েনতৃত্েব ইসলামী ৈসন্যরা যখন ইহুিদেদর পরািজত করেলন এবং খায়বার দুর্গ
জয় করেলন তখন ফাদাক অিধবাসীরা (যারা মুসলমানেদর সােথ যুদ্ধ করার জন্য খায়বারবাসীেদর সােথ চুক্িত কেরিছল)
েকান  যুদ্ধ  ও  রক্তপাত  ছাড়াই  পয়গাম্বার  (সা.)  এর  িনকট  আত্নসমর্পণ  কেরিছল।  সুতারাং  ফাদাক  স্থানিট  েকান
প্রকার যুদ্ধ ছাড়াই পয়গাম্বার (সা.) এর অিধেন আেস এবং েকারআেনর িনর্েদশ মেত (সুরা হাশেরর ৬/৭ নং আয়াত) ফাদাক
িবেশষভােব  হযরত  (সা.)  এর  অিধেন  আেস।  উক্ত  আয়াত  অনুযায়ী  মুসলমান  ও  মুজাহীদরা  েযভােব  যুদ্েধ  গিনমত  েপেয়

থাকেতন  তার  িবপরীেত  ফাদােক  তােদর  েকান  অংশই  িছল  না।
িশয়া  সুন্িন  ইিতহাসিবদ  ও  হাদীস  বর্ণনাকারীরা  একমত  েয,পিবত্র  আয়াত  “জীলকুরবা”  (সুরা  ইসরার  ২৬  নং  আয়াত)
অবতীর্েনর  পর  পয়গাম্বার  (সা.)  হযরত  ফােতমা  যাহরা  (সা.আ.)  েক  িনেজর  কােছ  ডাকেলন  এবং  তাঁর  ব্যক্িতগত  সম্পদ

অর্থাৎ উর্বর ভূিম ফাদাক তাঁেক দান করেলন এবং তাঁর মািলকানায় েসাপর্দ করেলন।
পয়গাম্বার (সা.)  এর  ইন্েতকােলর পর  প্রথম খিলফা িকছুসংখ্যক ব্যক্িতেক ফাদােক পাঠান এবং ঐ  স্থােনর প্রকৃত
মািলক হযরত ফােতমা যাহরার (সা.আ.) মািলকানা খািরজ কের িনেজর অিধেন িনেয় েনন। হযরত ফােতমা যাহরা (সা.আ.) আবু
বকেরর  (রাঃ)  িনকট  এেস  ফাদােকর  মািলকানার  দািব  উত্থাপন  করেলন।  িকন্তু  প্রথম  খিলফা  এক  িবস্ময়কর  িবচােরর
মাধ্যেম হযরত যাহরা (সা.আ.) এর ফাদােকর মািলকানার ব্যপারিট অস্বীকার করেলন। এমনিক দুইজন ন্যায়বান ব্যক্িতর

সাক্ষীেকও অস্বীকার করেলন এবং জবরদখলকৃত সম্পদিট তার প্রকৃত মািলেকর িনকট িফিরেয় েদয়া েথেক িবরত থাকেলন।
এখােন  আিম  ইসলামী  আইন  ও  েফকাহ  শাস্ত্র  তথা  েযৗক্িতক  প্রমােণর  িভত্িতেত  ফাদােকর  িবচারকার্েযর  ঘটনা

িবশ্েলষণ  করার  েচষ্টা  করেবা।
১। ইসলাম ধর্ম ও িফকাহ শাস্ত্েরর িনয়ম অনুযায়ী যিদ েকান ব্যক্িতর েকান সম্পত্িত েথেক থােক; উদাহরণস্বরূপ
েকান বাড়ী তার দখেল থােক এবং অন্য েকান ব্যক্িত ঐ সম্পত্িতর মািলকানা দািব কের,তাহেল “দািবদার” ব্যক্িতিট
অবশ্যই স্বীয় দািবর স্বপক্েষ এমর্েম প্রমাণ উপস্থাপন করেব েয তার বাড়ী অন্য েকহ দখল কের আেছ। িকন্তু প্রথম
খিলফা এই সুস্পষ্ট হুকুম লংঘন কের হযরত ফােতমা (সা.আ.)  এর অিধেন ফাদাক থাকা সত্ত্েবও িতিন উল্েটা ফােতমা

(সা.আ.) এর স্বপক্েষ প্রমাণ ও দুইজন সাক্ষী আনেত বলেলন।
২।  ইসলামী  েফকাহ  শাস্ত্ের  আেছ  েয,যতক্ষণ  পর্যন্ত  েকউ  দখলকারী  সম্পর্েক  অিভেযাগ  না  আনেব  ততক্ষণ  পর্যন্ত

কাজীর পক্েষ তার েকান িবষেয় হস্তক্েষপ করা উিচৎ নয়। ফাদাক সম্পর্েকও েকউই খিলফার িনকট অিভেযাগ কেরন িন।
৩। তাহেল বলা েযেত পাের েয,খিলফা িনেজই একজন দািবদার ও অিভেযাগকারী। এ অবস্থায় িতিন িনেজও েকানক্রেম িবচার

করেত পােরন না। ইসলামী িফকাহ শাস্ত্র অনুযায়ী তা ৈবধ নয়।
৪।  প্রথেম  কাজী  অবশ্যই  সম্পত্িতর  দািবদার  ও  অস্বীকারকারীর  বক্তব্য  শুনেব  এবং  এ  িবষেয়  হুকুম  জাির  করেব।
এরপর  হুকুম  বাস্তবািয়ত  হেব।  িকন্ত  এক্েষত্ের  েকান  প্রকার  অিভেযাগ,  অিভেযাগ  সম্পর্েক  তথ্য  েনওয়া,িবচার



করা,হুকুম জাির করা ও িবেশষ কের েকান ন্যায় ও িনরেপক্ষ আদালত গঠন না কের ফাদাক জবর দখল করা হয়;এই িবষয়িটও
িবচার সংক্রান্ত আইেনর পিরপন্থী।

৫। আইন েমাতােবক,কাজী যখন স্বয়ং প্রকৃত িবষয় সম্পর্েক জ্ঞান ও িবশ্বাস স্থাপন কের থােকন েসক্েষত্ের িতিনই
পারেবন স্বীয় জ্ঞােনর উপর আমল করেত। খিলফা আয়ােত তাতহীেরর হুকুম েমাতােবক জানেতন েয,হযরত ফােতমা (সা.আ.)
মাসুম ও পিবত্র এবং িমথ্যা বেলন না। িকন্তু এই জ্ঞান থাকা সত্ত্েবও িতিন তাঁর বক্তব্য অস্বীকার করেলন এবং

তাঁর বক্তব্েযর স্বপক্েষ সাক্ষী আনার কথা বলেলন।
৬। আইন অনুযায়ী যিদও এখােন খিলফার উিচৎ িছল সাক্ষী েপশ করা (কারন িতিন িছেলন দািবদার)। তা সত্ত্েবও হযরত
যাহরা (সা.আ.)  দুইজন সাক্ষী েপশ কেরন। “একজন হযরত আলী (আ.)  ও অপরজন হযরত উম্েম আইমান”। প্রথম সাক্ষী,আয়ােত
তাতহীেরর হুকুম অনুযায়ী িনষ্পাপ িছেলন এবং দ্িবতীয় সাক্ষী যােক পয়গাম্বার (সা.) েবেহশেতর অিধবাসী িহসােব
প্রশংসা  কেরিছেলন।  িযিন  আয়ােত  তাতহীের  িবশ্বাস  কেরন  তার  জন্য  হযরত  আলী  (আ.)  এর  সাক্ষ্য  যেথষ্ট  এবং  িতিন
পারেতন দুইজন সাক্ষীর পিরবর্েত একক ভােব তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করেত। এছাড়া হযরত উম্মুল আইমােনর (আ.) সাক্ষ্য
হেলা রাসুেল আকরাম (সা.)  এর বক্তব্েযরই দিলল যাঁর সম্পর্েক পয়গাম্বার (সা.)  েবেহস্েতর সুসংবাদ িদেয়িছেলন
এবং িতঁিন পারেতন দুইজন মিহলা অথবা একজন পুরুেষর পিরপূর্ণ সাক্ষ্য িহসােব গ্রহণ করেত। িকন্তু বড়ই পিরতাপ ও
দুঃেখর িবষয় হল খিলফা দুইজেনর সাক্ষ্য গ্রহণ না কের বলেলন,একজন পুরুষ ও একজন মিহলার সাক্ষ্য গ্রহণেযাগ্য

নয়। বরং দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মিহলার সাক্ষ্য গ্রহণেযাগ্য হেব।
৭।  ইসলাম  ধর্েমর  িবচার  অনুযায়ী  িবচারালেয়  মািলকানাধীন  সম্পত্িত  প্রমােণর  জন্য  দুইজন  সাক্ষীর  প্রেয়াজন
েনই। বরং “একজন সাক্ষী ও কসম খাওয়া”ও যেথষ্ট। অন্যভােব বলা যায় েয, িববাদমান সম্পত্িতর ক্েষত্ের কসম খাওয়া

একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য পিরপূর্ণ সাক্ষ্য বেল িবেবিচত হেব।
৮। েযৗক্িতক িবচাের বলা যায় েয পয়গম্বর (সা.) এর সােথ প্রথম ও দ্িবতীয় খিলফার সাহচর্েযর কারেণ তাঁরা রাসুল
(সা.) কর্তৃক হযরত ফােতমা (সা.আ.) েক ফাদাক দােনর িবষয়িট অবিহত িছেলন। সুতরাং সবিকছু স্পষ্ট ও পিরষ্কার থাকা

সত্ত্েবও খলীফা তাঁর জ্ঞােনর িবপরীেত আমল কেরিছেলন।
৯।  সম্ভবতঃ  প্রথম  খিলফার  িবচার  িভত্িতহীন  হওয়ার  স্বপক্েষ  সবেচয়  গুরুত্বপূর্ণ  দিলল  হেলা  দীর্ঘ  ইিতহােস
েকাথাও  তার  িবচার  গ্রহণেযাগ্য  বেল  েমেন  েনয়া  হয়িন  বরং  বারবার  ফাদাক  আহেল  বাইত  (আ.)  এর  কােছ  িফিরেয়  েদয়া
হেয়িছল। আর িযিন সর্বপ্রথম এই কাজিট কেরিছেলন িতিন হেলন উমাইয়া খিলফা ওমর ইবেন আব্দুল আিজজ। অনুবাদ:শহীদুল
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